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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 
সহকর্মীগণ, 

শিল্প উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ, 

শ্রমিক-কর্মচারী ভাই ও বোনেরা, 

উপস্থিত সুধিমন্ডলী, 
আসসালামু আলাইকুম। 
আজ মেঘনাঘাট ৩৩৫ মেগাওয়াট ডুয়েল ফুয়েল কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হলো। BOO (Built-Own-Operate) ভিত্তিতে নির্মিত এ প্ল্যান্ট ২০১৩ এর  এপ্রিলে উৎপাদনে আসবে। 
আজ মেঘনাঘাট ১০০ মেগাওয়াট কুইক রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান্ট উদ্বোধন করা হলো। 
এ পর্যন্ত আমরা ১৯২২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে যুক্ত করতে সক্ষম হয়েছি। 
আজকে ক্যাপটিভ পাওয়ার জেনারেশনের আওতায় নির্মিত ২৫ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রও উদ্বোধন করা হলো। এ বিদ্যুৎ মেঘনা গ্রুপ তাদের স্থানীয় শিল্প-কারখানায় ব্যবহার করবে। পাশাপাশি উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ পার্শ্ববর্তী শিল্পগুলোতেও সরবরাহ করতে পারবে। 
আমি বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো নির্মাণের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। উপস্থিত সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা। 

সুধিমন্ডলী, 

১৯৯৬ সালে আমরা যখন সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করি তখন দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১৬০০ মেগাওয়াট। কিন্তু চাহিদা ছিল অনেক বেশি। বিদ্যুৎ খাত ছিল সম্পূর্ণ অবহেলিত। 

সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর আমরা প্রাইভেট সেক্টর পাওয়ার জেনারেশন পলিসি, ১৯৯৬ প্রণয়ন করি। আমরা বিদ্যুৎ খাতে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারী আকৃষ্ট করতে সমর্থ হই। 

আমাদের পাঁচ বছর মেয়াদ শেষে ২০০১ সালে বিদ্যুৎ উৎপাদন ৪৩০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করি। 

পরবর্তী সাত বছরে এক মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়েনি। বরং কমেছে। সিদ্ধান্তহীনতা আর ভাগ-বাটোয়ারায় ব্যস্ত থাকায় তারা নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করতে পারেনি। 

এবার ২০০৯ এর জানুয়ারিতে আমরা যখন সরকারের দায়িত্ব নেই, তখন বিদ্যুতের উৎপাদন ছিল ৩২০০ মেগাওয়াট। 

২০০৯ সাল থেকে আজ পর্যন্ত আমরা সরকারি ও বেসরকারি খাত মিলে ৩১টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করেছি। 

ইতোমধ্যেই লোডশেডিং যথেষ্ট কমে এসেছে। নতুন গ্রাহকদেরকে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া শুরু হয়েছে। 

২৬টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণাধীন আছে। এগুলো থেকে আরো ৩৩০৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে। 
আরো ৩৪টি নতুন বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনের চুক্তি স্বাক্ষরের প্রক্রিয়া চলছে। 

আমরা বিদ্যুতের সিস্টেম লস ১২ দশমিক ৭ শতাংশে নামিয়ে এনেছি। ২০০৮ সালেও তা প্রায় ১৫ শতাংশ ছিল। 
সুধিবৃন্দ,    
বিদ্যুৎ উৎপাদন দ্রুত বাড়ানো এবং এ প্রবৃদ্ধিকে টেকসই করতে আমরা স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছি। 
আমরা রেন্টাল ও কুইক রেন্টাল কেন্দ্র নির্মাণকে যেমন অগ্রাধিকার দিচ্ছি তেমনি গ্যাস, তেল ও কয়লা-নির্ভর বড় বড় বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করে যাচ্ছি। পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যেও  উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। 

১০০০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন একটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে রাশিয়ার সাথে কাঠামোগত চুক্তি হয়েছে। চূড়ান্ত চুক্তি সম্পাদনের কাজ চলছে। 
বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রধান উপকরণ জ্বালানি। গোটা বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও জীবাশ্ম জ্বালানিই (Fossil Fuel) বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রধান উৎস। জ্বালানি চাহিদার ৯৬ শতাংশই আসছে জীবাশ্ম জ্বালানি তথা গ্যাস, কয়লা ও তেল থেকে।  
বিশ্বের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৪২ শতাংশই আসছে কয়লা থেকে। যা অন্যান্য জ্বালানির তুলনায় তিন গুণ বেশি কার্বন বায়ুমন্ডলে ছাড়ে। বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য এই কার্বন নিঃসরণই দায়ী। 
শিল্পোন্নত বিশ্ব এবং দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতিগুলোই কয়লা থেকে সবচেয়ে বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে। বাংলাদেশ মাত্র আড়াই শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদন করে কয়লা থেকে। অথচ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিশ্বের সর্বাধিক হুমকির সম্মুখীন ১০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। 
বাংলাদেশের বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রধান উৎস গ্যাস। এখন প্রায় ৮৩ শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে গ্যাস থেকে। তবে দিন দিন এ হার কমছে। কারণ, চাহিদা অনুযায়ী গ্যাসক্ষেত্রগুলো থেকে গ্যাস পাওয়া যাচ্ছে না।  
সুধিমন্ডলী, 
বিএনপি-জামাত জোট ক্ষমতায় এসে বিদ্যুৎ উৎপাদন যেমন বাড়ায়নি তেমনি গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যেও অনুসন্ধান, নতুন কূপ খনন, বর্তমান গ্যাসক্ষেত্রগুলোর সংস্কার কোনো কিছুই করেনি। ফলে গ্যাস উৎপাদনও থমকে গেছে। 
আমরা দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে গ্যাস অনুসন্ধান, উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়নে বিভিন্নমুখী কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছি। 

দৈনিক গ্যাস উৎপাদন ২৮৪ এমএমসিএফ বেড়েছে। দেশে প্রথম বারের মতো ৭০৫ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় ত্রি-ডি সাইসমিক সার্ভে করা হয়েছে। চারটি গ্যাস ক্ষেত্রে চারটি কূপ খননের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে আছে। 

আমরা দেশের বিভিন্ন স্থানে ২৫০ কিলোমিটার গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন এবং ২৮০ কিলোমিটার গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন নির্মাণ করেছি। 
আগামী অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বিদ্যুৎ, তেল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ খাতে সবচেয়ে বেশি ৮,২৮৩ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এটি মোট এডিপি'র ১৮ শতাংশ। এর মধ্যে শুধু বিদ্যুৎ খাতেই বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ৭,১৭২ কোটি টাকা। যা চলতি অর্থবছরের বরাদ্দের তুলনায় ৪৪ শতাংশ বেশি। 
পাশাপাশি তেল-গ্যাস ক্ষেত্রে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আরো বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ প্রকল্প গ্রহণের লক্ষ্যেও বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।   
আমরা তরল জ্বালানি এবং নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের উদ্যোগ নিচ্ছি। 
নবায়নযোগ্য জ্বালানির মধ্যে সৌর শক্তিই আমাদের জন্য সহজলভ্য। কিন্তু সোলার প্যানেল স্থাপন ব্যয় অনেক বেশি। দাতা সংস্থাগুলোর সাথে এ ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা চলছে। যাতে সৌর বিদ্যুতের অবকাঠামো ব্যয় সাধারণ গ্রাহকের ক্রয়-সামর্থ্যের মধ্যে নিয়ে আসা যায়। 
আমরা সরকারের পক্ষ থেকে বড় বড় শহরের সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে সোলার প্যানেল স্থাপন করে যাচ্ছি। 

পরিবার-ভিত্তিক বায়োগ্যাস উৎপাদন উদ্যোগগুলোকেও আমরা উৎসাহিত করছি।    
ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানির লক্ষ্যে কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। ভারতের বহরমপুর থেকে ভেড়ামারা-ঈশ্বরদী পর্যন্ত সঞ্চালন লাইন ও উপকেন্দ্র নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। 
আশা করছি, ২০১৩ সালের শুরুতে ভারত থেকে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আনা যাবে। 

নেপাল ও ভূটান থেকে জল বিদ্যুৎ আমদানির বিষয়টিও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে।  
বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ানোর উদ্যোগগুলো বাস্তবায়নের পাশাপাশি আমরা সঞ্চালন ও বিতরণ লাইনও স্থাপন করছি। 
বিদ্যুৎ সেক্টরের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পরিচালন, ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা বৃদ্ধিকেও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। 
২০৩০ সাল পর্যন্ত বিদ্যুতের চাহিদার আলোকে উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণের মহাপরিকল্পনা নিয়ে পাওয়ার সেক্টর মাস্টার প্ল্যান তৈরির কাজ চূড়ান্ত করা হয়েছে।  
সুধিমন্ডলী, 

আপনারা জানেন, এখন দেশের মাত্র অর্ধেক জনগোষ্ঠী বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। প্রতি বছর বিদ্যুৎ চাহিদা প্রায় ১০ শতাংশ হারে বাড়ছে। সরকার জ্বালানিতে যেমনি ভর্তুকি দিচ্ছে তেমনি ছোট-বড় সব ধরনের গ্রাহককে বিদ্যুতে ভর্তুকি দিচ্ছে। 
বিদ্যুৎ ও গ্যাস ব্যবহারে আমাদেরকে আরো মিতব্যয়ী হতে হবে। 
বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের লক্ষ্যে সরকার দেশব্যাপী বিনামূল্যে ১ কোটি ৫ লাখ বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী সিএফএল বাল্ব বিতরণ করেছে। আপনারাও নিজস্ব সাশ্রয়ী পদক্ষেপ নিন। 
আমাদের মনে রাখতে হবে, আমরা ভাগ্যবানরা বিদ্যুৎ ব্যবহারে সচেতন হলে বিদ্যুৎ সুবিধা বঞ্চিতরা সংযোগ পেতে পারে। এতে আপনার বিদ্যুৎ বিলও কমে আসবে। দেশের সার্বিক উৎপাদনশীলতা বাড়বে। 

সুধিবৃন্দ, 

সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে আমরা কৃষি, যোগাযোগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, তথ্য প্রযুক্তি, পল্লী উন্নয়ন সহ প্রতিটি খাতে ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করেছি। জনগণ এসব উদ্যোগের সুফল ভোগ করতে শুরু করেছে। 

কৃষিতে বাম্পার ফলন হচ্ছে। ভর্তুকি মূল্যে সার, সেচ ও বীজ সরবরাহ করা হয়েছে। ১ কোটি ৮২ লাখ কৃষি কার্ড বিতরণ করা হয়েছে। এ বছর ১২ হাজার কোটি টাকা কৃষি ঋণ দেওয়া হচ্ছে। কৃষকরা তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে। 

 কৃষক ভাই-বোনদের প্রতি অনুরোধ আপনারা কোন জমি ফেলে রাখবেন না। প্রতিটি ইঞ্চি জমি চাষাবাদের আওতায় আনুন। সর্বোচ্চ পরিমাণ ফসল ফলানোর ব্যবস্থা নিন। 

দেশের আমদানি-রফতানি বাণিজ্য, জনশক্তি রফতানি, দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ এবং সেবাখাতে আমরা লক্ষ্য অনুযায়ী এগিয়ে যাচ্ছি। 

বেসরকারি খাতমুখী শিল্পনীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। শিল্প বিনিয়োগ বাড়ছে। 
রফতানি আয়ে এপ্রিল পর্যন্ত ৪১ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। পাট, জাহাজ, ঔষধ সহ নতুন নতুন পণ্য রফতানি বাড়ছে। 
মে পর্যন্ত পাঁচ মাসে রেমিটেন্স আয়ে ১১ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। 
সরকারি খাতে প্রায় আড়াই লাখ কর্মসংস্থান হয়েছে। তিনটি জেলায় ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি চালু করেছি। 

জনগণের আয় বেড়েছে। ক্রয় ক্ষমতা বেড়েছে। মাথাপিছু আয় ৮১৮ ডলারে উন্নীত হয়েছে। 

দরিদ্র্য ও নিম্নআয়ভোগী জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে। সারাদেশে ওএমএস, রেশন ও ফেয়ার-প্রাইস কার্ডের মাধ্যমে খাদ্যশস্য বিতরণ করা হচ্ছে। 
সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচীর ক্ষেত্র ও পরিমাণ দুটোই বাড়ানো হয়েছে। ৮২টি খাতে এ সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। 

সড়ক, রেল ও নৌ যোগাযোগ খাতে ব্যাপক উন্নয়ন হচ্ছে। 
টঙ্গী রেলক্রসিং-এ শহীদ আহসানউল্লাহ মাস্টার উড়াল সেতু, চট্টগ্রামে শাহ আমানত সেতু, ঢাকায় শহীদ বুদ্ধিজীবী সেতু, ডেমরায় সুলতানা কামাল সেতু, বরিশালে শহীদ আব্দুর রব সেরনিয়াবাত সেতু, মাদারীপুরে শেখপাড়া সেতু, হালুয়াঘাটে ভোগাই সেতু, পিরোজপুরে নাজিরপুর সেতু, গৌড়নদীতে পয়সারহাট সেতু, পাইকগাছায় কয়রা সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। আরো সাতটি বড় সেতুর নির্মাণ কাজ চলছে। 
জয়দেবপুর-মদনপুর ঢাকা বাইপাস সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। 

ঢাকা-আরিচা সড়ককে চার লেনে উন্নীত করা হয়েছে। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক এবং জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ সড়ককে ৪-লেনে উন্নীত করা হচ্ছে। 

ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ কম্যুটার ট্রেন সার্ভিস চালু করা হয়েছে। 
ঢাকায় বিমানবন্দর থেকে কুতুবখালী পর্যন্ত ২৬ কিলোমিটার দীর্ঘ এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ করা হচ্ছে। 

গুলিস্থান-যাত্রাবাড়ী ফ্লাইওভার, কুড়িল ফ্লাইওভার এবং ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের ভিতর দিয়ে মিরপুর থেকে বনানী পর্যন্ত ফ্লাইওভারের নির্মাণ কাজ চলছে। 
পদ্মা সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংক, জাপান, ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সঙ্গে ২৩৫.৫ কোটি ডলারের ঋণচুক্তি হয়েছে। শীঘ্রই সেতুর মূল নির্মাণ কাজ শুরু হচ্ছে। সেতুটি নির্মিত হলে দক্ষিণাঞ্চলের সাথে ঢাকা ও পূর্বাঞ্চলের দ্রুত যোগাযোগ নিশ্চিত হবে। দেশের অর্থনীতিতে নতুন যুগের সূচনা করবে।  
আমরা ট্রান্স এশিয়ান রেলওয়ে নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছি। দোহাজারী থেকে মায়ানমার সীমান্তের ঘুনদুম পর্যন্ত ১২৮ কিলোমিটার রেললাইন নির্মাণ চলছে। 

আমরা একটি আধুনিক, যুগোপযোগী ও কার্যকর শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছি। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তক নিয়ে ই-বুক চালু করেছি। পাঠ্যপুস্তকগুলো ওয়েবসাইটেও দেওয়া হয়েছে। মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক দেওয়া হয়েছে। ৩০ লাখ শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি দেওয়া হচ্ছে।      

গ্রামীণ জনগণের স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়নে প্রায় ১১ হাজার কম্যুনিটি ক্লিনিক স্থাপন করা হয়েছে। সারাদেশে সাড়ে ৪ হাজারেরও বেশি তথ্য ও সেবাকেন্দ্র খোলা হয়েছে। 
বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা, আন্তর্জাতিক বাজারে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, মধ্যপ্রাচ্যে অস্থিরতা ইত্যাদি সমস্যা আমাদের মোকাবিলা করতে হচ্ছে। তারপরও আমরা আমদানি বাড়িয়ে, শুল্ক-কর কমিয়ে, ভর্তুকি দিয়ে, মনিটরিং জোরদার করে দ্রব্যমূল্য জনগণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রেখেছি। 

একটি গোষ্ঠী দেশের এ উন্নয়ন ও অগ্রগতি বিঘ্নিত করার অপচেষ্টা চলাচ্ছে। তারা আবার দেশের সম্পদ লুটপাট করার পথ সৃষ্টি করতে চায়। তাদের বিরুদ্ধে আপনাদের সতর্ক থাকতে হবে। ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, কৃষক-শ্রমিক-পেশাজীবী সকলকে তাদের হীন চেষ্টার বিরুদ্ধে সরব হতে হবে। 
সুধিমন্ডলী, 

বাংলাদেশ সব দিক থেকে একটি অত্যন্ত সম্ভাবনাময় দেশ। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে একটি সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়তে চেয়েছিলেন। আমরা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সেই সোনার বাংলা গড়তে চাই। যেখানে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য থাকবে না। বাংলাদেশ একটি শিক্ষিত জাতি হিসেবে গড়ে উঠবে। একটি আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। আসুন, ক্ষুধা, দারিদ্র্য, সন্ত্রাস ও দুর্নীতি মুক্ত আধুনিক, গণতান্ত্রিক, শিক্ষিত ও প্রযুক্তি সমৃদ্ধ, শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ গড়ে তুলি। 

আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে এখানেই আমার বক্তব্য শেষ করছি। 

            
খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

...
